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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Si Ao মানিক রচনাসমগ্র
নিজেকে রাখাল চোর ভাবে। তবু বিবেক কামড়ায়। কারণ নিজের কাছে সে অস্বীকার করে না যে নিজের হিসাব তার যাই হােক, দশজনের হিসাবে সে চোর ছাড়া কিছুই নয় !
দশজনের হিসাবে চোর হলেও নিজের হিসাবে চোর নয় ! এ কি নীতি ভাঙবার জন্য নৈতিক সমৰ্থন সৃষ্টির সেই চির পুরাতন ধাপ্লাবাজি নয় ? বড়ো বড়ো অনেক নীতিজ্ঞ মহাপুরুষ যে নৈতিক ধাপ্লাবাজির জোরে মানুষের সুখ সম্পদ স্বাধীনতা চুরি করে ? ধরতে গেলে আসলে যাদের কল্যাণে রাখালকে নিবুপায় হয়ে উদবাস্তু এক জমিদারের বউয়ের সেকেলে ধরনের শ্রদ্ধা মেশানো মেহে তাকে আপন করার সুযোগ নিয়ে তারই অনেক গয়নার ক্ষুদ্র অংশ গয়না কটা না বলে নিতে হয়েছে ?
५é न्द एन् ट्राँश्थळं । এ সব প্যাচ কষে, এ সব ফাকি দিয়ে নিজেকে ভোলাতে পারলে তো কথাই ছিল না। তার কাজ করার এবং উপার্জনের অধিকার অন্যে চুবি করেছে বলেই তার চুরিটা চুলি নয়, এটা শুধু হাস্যকর অজুহাত কেন, নৈতিক যুক্তিই নয় রাখালের কাছে। যে স্বার্থ চুরি-চামারিকে প্রশ্ৰয় দিযে বাড়িয়েছে শতগুণ সেটাই যে আবার সংগ্রামেব পথে সাধাবণ মানুষের বীব মানুষ হওয়ার রেট লক্ষগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, এ দিকটা ভুললে চলবে কেন তার ?
ছাঁটাই হয়ে বেকার হয়ে বছর দেড়েক সেও কি অংশ নেয়নি এই বঁচার সংগ্রামে ? অন্যায়কে নিজের অন্যায়ের কৈফিয়ত দাঁড় করাবার ফাকি রাখাল জানে। কোনো নৈতিক সমর্থনই সে সৃষ্টি করেনি নিজের কাজের। সমস্ত কাহিনি শুনে কেউ যদি তাকে চোর বলে, সে প্রতিবাদ করতে যাবে না। এইটাই তার দশজনের হিসাবে নিজেকে চোর মনে করার XiCri |
তার নিজের হিসাবের মানেটা খুব সোজা। বিশুর মার গয়না সে চুরি কবেনি, শুধু সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে নিয়েছে। ঋণ হিসাবে নিয়েছে।
প্রচুর গয়না আছে বিশ্বর মার। একেবাবে অকেজো অনাবশ্যক মাটির ঢেলার মতোই রাশি কৃত সোনা তেরঙ্গে পড়ে আছে। এই সামান্য ক-খানা গয়নার অভাব টেরও পাবে না বিশুর মা।
না জানিয়ে চুপিচুপি নিয়েছে। কিন্তু আর কী উপায় ছিল ? বলে কয়ে নিতে চাইলে এ জগতে কে তাকে দিচ্ছে ঋণ ? কে স্বীকার করছে যে বেকার নিরূপায় তারও যোগ্যতা আছে দাবি আছে ঋণ পাবার ?
সরকারের পর্যন্ত ঋণ দরকার হয়, সকলের ধন কেড়ে নিয়ে যে ক-জন হয়েছে কুবেরের মতো ধনী, তাদের বশংবদ যে সরকার। সরকার কোটি টাকা ঋণ চাইলে কয়েক ঘণ্টায় সে টাকা উঠে যায়। ঋণ দিতে উৎসুক অনেকের টাকা বাতিল করতে হয়।
তাকে কে ঋণ দিচ্ছে পাঁচটা টাকা ? কঁাড়ি কঁাড়ি টাকা রাশি রাশি সোনা অকেজো করে যদি ফেলে রাখতে পারে মানুষ, সেও তার চরম প্রয়োজনের সময় না বলে তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ ধার নিতে পারে।
সাধনা যখন ভেঙে পড়েছে, সেই সঙ্গে ভেঙে চুরমার করে দেবার উপক্ৰম করেছে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন, আর কোনো উপায় না থাকলে এভাবে ঋণগ্রহণের অধিকার তার নিশ্চয়
জন্মায় ।
সাধারণ সুখের লোভে, সাধারণ অভাব অনটনের হাত থেকে রেহাই পেতে সে বিশুর মার গয়নাগুলি নেয়নি। এদিক দিয়ে সে খাঁটি থেকেছে নিজের কাছে। গয়না ক-টা বেচে দুহাজারেরও বেশি। টাকা পকেটে নিয়ে খিদেয় যখন বিমঝিম করছিল জগৎ তখনও সে প্রশ্ৰয় দেয়নি একটি চপ খাবার ইচ্ছাকে। ওই দুহাজার টাকা নয়, পকেটে হাত দিয়ে হিসাব করেছিল নিজের এগারো আনা পয়সার !
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